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মানবতাবাদ শব্দটির যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। শাব্দিক অর্থে মানবতাবাদ শব্দটি ল্যাটিন শব্দের সাথে সংশ্লিষ্ট। ল্যাটিন শব্দ ‘হিউম্যানস’ অর্থ মানবিক, ‘হোমো' অর্থ মানুষ ‘হোমিসেন' অর্থ মানব জাতি। তাই মানবতাবাদ হলো মানুষের তত্ত্ব। কেননা মানুষ এবং পারিপার্শ্বিকতসহ তার অস্তিত্বের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। তাই আমরা সহজে বলতে পারি যে, মানবতাবাদ একটি মানব কেন্দ্রিক দর্শন। মানবতাবাদের অপর নাম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ; যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ, জাতিভেদ, বর্ণভেদ, যেখানে ধনী-দরিদ্র, শ্রমিক, মজুর সবাই সমতার ভিত্তিতে বাস করবে। মানবতার কাছে আবদ্ধ হয়ে ভেঙ্গে ফেলবে শৃঙ্খলতা, প্রতিটি মানুষই স্বাধীনতার ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে। শাসক  আর শোষিত হবে একে অপরের পরিপূরক। ঘৃণা বোধ ভুলে গিয়ে মানুষ একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গড়ে তুলবে একটা  নির্মল পৃথিবী। জীবনের অর্থ হবে যেখানে শীতের দিনের সোনালী সূর্যের মতো আলোকিত। মানবতাবাদ শব্দটিকে যে অর্থেই গ্রহন করিনা কেন তার সবটুকুই নজরুলের লেখনিতে ঠিকরে পড়ছে। নজরুল ততটাই আত্মসচেতন, যতটা একজন সৃষ্টিশীল শিল্পীর জন্য প্রয়োজন। সাম্যের আবেদনের মধ্য দিয়েই নজরুল তাঁর মাবনতাবাদের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, আমার সাহিত্য-শিল্প মূল্যায়িত না হয়ে নির্যাতিতদের পক্ষে কাজ করে যাক, আর কোন লক্ষ নেই আমার। অন্যায়, অবিচার, অসাম্য, শোষন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে চির বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমগ্র সাহিত্যে এই কথাকটিই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রেমিকতা ও ধার্মিকতা, মগ্নতা ও আধ্যাত্মিকতা, শ্রদ্ধা ও ক্রোধ, প্যাসান ও হাস্য অনেক কিছুই বিচ্ছুরিত হচ্ছে নজরুল সাহিত্য থেকে। ‍কিন্তু তাঁর কেন্দ্র একটিই অনিঃশেষ মানবিকতা। 
“গাহি সাম্যের গান
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।“
স্থান-কাল পাত্রের ভিত্তিতে মানুষের ধর্ম ভিন্ন হলেও কবি মনে করেন মানুষের মৌলিক সত্বা এক ও অভিন্ন। সাম্পদ্রায়িকতা ভুলে গিয়ে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ফারসি, জৈন, ইহুদী, সাওতাল, ভীম, গারো, চার্বাক যে যেই হোক না কেন কবি তাকে বন্ধু বলে বুকে টেনে নিয়েছেন।  কবির মতে কোরআন, পুরান, বেদ-বেদান্ত, বাইবেল-ত্রিপিটক যত প্রকার গ্রন্থ রয়েছে, সকল গ্রন্থের মূল কথা মানুষ ও মানবতা। কবি চিত্তে বিশ্বব্রক্ষান্ডের সকল মানুষ একাসনে উপবেশন করার মর্যাদা রাখে। কবি উচ্চ কন্ঠে বলেন,
“গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান। “
মানবতাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজে অবহেলিত নারীদের আত্ম সামাজিক উন্নয়নের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পতিতা-দের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 
“কে তোমায় বলে বীরাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে? 
হয়তো তোমার জন্ম দিয়াছে সীতা সরসতী মায়ে।“
	নজরুল কাব্যে নারীর সামাজিক অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কবি মনে করেন, সমাজ সংসারে নারীর ভূমিকা পুরুষের সমান। নারীর প্রাণে শক্তি ও তেজ সঞ্চালনের জন্য তিনি বহু গান ও কবিতা লিখেছেন। নারীর মধ্যে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন বহিঃশিখার তেজ ও দীপ্তি-এজন্যই তাঁর কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, 
“সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোনো ভেদাভেদ নাই
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।“
হিন্দু মুসলমানদের দিনরাত হানাহানি, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ -বিগ্রহ মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা স্তুপের মতো জমা হয়ে আছে- এ অসমতা কখনও কবির সহ্য হয়নি। তাইতো কবি কন্ঠে উচ্চারিত হয়েছে,
“সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছে ভাই 
এ প্রশ্ন অতি সোজা 
এক ধরণীর সন্তান কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?”
সর্বহারাদের প্রতি তার অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহমর্মিতাই তাকে মানবতার কবি হিসেবে বিশ্বের দরবারে অধিষ্টিত করেছে। কুলি-মজুর থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি মানুষের মঙ্গলের কথা তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি মানুষকে সমান ভেবেছেন। তাইতো তাঁর ভাবনা ছিল এক মানুষ হয়ে অন্য মানুষকে ব্যথা দেওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 
“একজনে দিলে ব্যথা 
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা। 
একের অসম্মান 
নিখিল মানব জাতির লজ্জা-সকলের অপমান।“
কবি মনে করেন মানুষের নিজের অন্তরের মাঝেই বিশ্ব দেবতা বাস করেন। এই হৃদয়ের মধ্যেই তিনি মানবের মহাবেদনার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন। ক্ষুধার ঠাকুরকে পূজা দেয়াই হলো আসল পুজা। মানুষকে খাবার দিলে প্রকারন্তরে দেবাতাদেরেই যে পূজা দেওয়া হয়- একথা নজরুলের আগে আর কোন কবি ভাবেননি। তিনি “নবযুগ” ও “ধুমকেতু” পত্রিকার বিভিন্ন উপশিরনাম যেমন- সাম্যবাদী, ঈশ্বর , মানুষ, নারী, কুলি-মজুর ইত্যাদিতে সর্বহারাদের অবস্থা তুলে ধরেছেন। নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ, সুনির্দিষ্ট, অভিনব, তন্ময় ও সতত জাগ্রত। তাঁর মানবতার কথা শুধু কবিতায় নয় গল্পে, গানে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।  আর প্রথম থেকে তা ছিল আকুন্ঠ ও সাবলীল। নজরুলের বহুধা শিল্পচর্চা ও বিচিত্র আগ্রহের কেন্দ্র বিন্দু “মানুষ” ও “মানবতা”। মানুষকে তিনি সমাজে, রাজনীতিতে, কল্পনায়, বাস্তবে, হাস্যে-হাহাকারে, বিশাল সম্ভাবনায় অপ্রতিরোধ্য নিয়তচক্রে পর্যবেক্ষণ  করেছেন। নজরল সাহিত্যে মানব জীবনের অর্থ  হচ্ছে শীতের দিনে সোনালী সূর্যের মতো । 
বহুমাত্রিক নজরুল ১৯২৯ সালে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরাট জাতীয় সংবর্ধনার  উত্তরে যা বলেছিলেন, সেটা প্রসঙ্গত স্মরনীয়ঃ “যারা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে তাঁদের অনুরোধ, আকাশের পাখিকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে, তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।”
